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সূরা আন িনসা; আয়াত ৬০-৬৩

,সূরা িনসার ৬০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ألََمْ ترََ إلَِى الذِنَ َزْعُمُونَ أنَهُمْ آمََنُوا بمَِا أنُْزلَِ إلَِيْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَبْلكَِ ُرِيدُونَ أنَْ يَتحََاكَمُوا إلَِى الطاغُوتِ وَقَدْ أمُِروُا
(৬০) هُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًايْطَانُ أنَْ يُضِل رِيدُ الشَُأنَْ يَكْفُروُا بهِِ و

আপিন  িক  তােদর  লক্ষ্য  কেরনিন,  যারা  দািব  কের  েয,  আপনার  ওপর  ও  আপনার  আেগ  েয  সব  ধর্মীয়গ্রন্থ  নািজল"
হেয়েছ,তােত তারা িবশ্বাস কের অথচ তারা েখাদাদ্েরাহী জােলম শাসক, মূর্িত বা শয়তােনর কােছ িবচার প্রার্থী হয়;
যিদও  এেদরেক  প্রত্যাখ্যান  করেত  তােদর  িনর্েদশ  েদয়া  হেয়েছ৷  শয়তান  তােদরেক  ভীষণভােব  পথভ্রষ্ট  করেত

(চায়।"(৪:৬০

সূরা  িনসার  ৫৯  নম্বর  আয়ােত  মুসলমানেদর  মধ্েয  েয  েকান  িবেরাধ  মীমাংসার  জন্য  পিবত্র  েকারআেন  ও  রাসূেলর
শরণাপন্ন হেত বলা হেয়েছ৷ আর এই আয়ােত আল্লাহ অসৎ ব্যক্িত এবং জােলম শাসকেদর কােছ িবচারপ্রার্থী হেত িনেষধ
কেরেছন  এবং  এেক  পথভ্রষ্টতা  বেল  উল্েলখ  করা  হেয়েছ৷  এ  ব্যাপাের  ইিতহােসর  বর্ণনায়  এেসেছ-  মদীনায়  েকান  এক
ইহুদী  ও  এক  মুসলমােনর  মধ্েয  েকান  ব্যাপাের  িবেরাধ  েদখা  িদেল  ওই  ইহুদী  মহানবী  (সা.)'র  িবশ্বস্ততা  এবং
আমানতদারীর জন্য তাঁেক িবচারক করার পরামর্শ েদয়৷ িকন্তু মুসলমান ব্যক্িতিট তার অৈবধ স্বার্থ পূরেণর জন্য
এক  ইহুদী  পণ্িডতেক  িবচারক  মানার  দািব  জানায়৷  কারণ  ওই  মুসলমান  েলাকিট  জানেতা  ইহুদী  পণ্িডতেক  ঘুষ  িদেয়

িবচােরর  রায়  তার  পক্েষ  আনা  সম্ভব  ৷  এ  আয়ােত  এ  ধরেনর  জঘন্য  মেনাভােবর  িনন্দা  করা  হেয়েছ।

,এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত : তাগুিত শক্িত ও িমথ্যা আদর্েশর অনুসারীেদর কাছ েথেক দূরত্ব বজায় রাখা ছাড়া ঈমােনর দািব করা হেল তা
প্রকৃত ঈমান নয়, বরং তা হেলা অন্তসারশূন্য ঈমান৷

দ্িবতীয়ত :  যারা ঈমান আনার দািব কের অথচ বাস্তেব েখাদাদ্েরাহী শক্িত,  জােলম ও  শয়তানেদর সহেযাগী হয়,  তারা
আসেল আল্লাহ এবং তাঁর নবীর িবরুদ্েধই েজাটবদ্ধ হেয়েছ৷

তৃতীয়ত  :  েখাদাদ্েরাহী  ও  ধর্ম  িবেরাধী  শক্িত  িকংবা  ধর্ম  িনরেপক্ষতার  নােম  ধর্মহীন  শাসন  ব্যবস্থা  েমেন
েনয়ার  অর্থ  হেলা  সমােজ  শয়তােনর  কর্তৃত্ব  প্রিতষ্ঠার  সুেযাগ  েদয়া৷  উল্েলখ্য,  বর্তমান  যুেগও  মুসলমানেদর

িবেরাধ মীমাংসার জন্য পিবত্র েকারআন ও মহানবীর আদর্শই হল মানদন্ড৷

,সূরা িনসার ৬১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ



(৬১) ونَ عَنْكَ صُدُودًا نَ يَصُدِسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقهُ وَإلَِى الرلَ لَهُمْ تعََالَوْا إلَِى مَا أنَْزلََ اللِوَإذَِا ق

যখন তােদর বলা হয়, আল্লাহ যা নািজল কেরেছন, তার িদেক এবং রাসূেলর িদেক এেসা,তখন আপিন েমানািফকেদর েদখেবন,"
(তারা আপনার আআহ্বান েমেন িনেত সম্পূর্ণ িবমুখ।" (৪:৬১

এই  আয়ােত  িবধর্মীেদরেক  িবচারক  িহেসেব  েমেন  েনয়ােক  কপটতা  বা  েমানােফকীর  লক্ষণ  বেল  উল্েলখ  করা  হেয়েছ৷
একইসঙ্েগ এটাও বলা হেয়েছ,  েমানােফকরাই আল্লাহর িকতাব ও  মহানবীর আদর্শ বা  সুন্নাত েথেক দূের সের যায় এবং
কােফরেদর  মতামতই  তােদর  কােছ  ভােলা  লােগ৷  আসেল  এইসব  েলােকরা  িনেজরাও  আল্লাহর  িবধান  েথেক  দূের  থােক  এবং
অন্যেদরেকও  আল্লাহর  পথ  েথেক  দূের  সিরেয়  পথভ্রষ্ট  কের৷  েকউ  েযন  তােদর  িবেরাধীতা  করেত  না  পাের  েস  জন্েযই

তারা অন্যেদরও পথভ্রষ্ট বা িবভ্রান্ত করার কােজ ব্যস্ত থােক৷

,এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত :  মানুষেক আল্লাহর িদেক ডাকা আমােদর সবারই কর্তব্য৷ এমনিক বহু মানুষ এই আহ্বান গ্রহণ করেব না,  বা
আল্লাহর িনর্েদশ মান্য করেব না এটা জানা সত্ত্েবও আমােদরেক এই দািয়ত্ব পালন করেত হেব৷

দ্িবতীয়ত  :  সত্য  ধর্েমর  আআহ্বান  উেপক্ষা  করা  বা  প্রকৃত  ইসলামী  েনতৃত্েবর  িবেরাধীতা  করা  েমানােফকেদর
সবেচেয়  বড়  ৈবিশষ্ট্য৷

,সূরা িনসার ৬২ ও ৬৩ নম্বর আয়ােত আল্লাহ তা'লা বেলেছন

مَتْ أيَْدِهِمْ ثمُ جَاءُوكَ يَحْلفُِونَ باِللهِ إنِْ أرَدَْناَ إلاِ إحِْسَاناً وَتوَْفِيقًا (৬২) أوُلَئِكَ فَكَيْفَ إذَِا أصََابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بمَِا قَد
(৬৩) هُ مَا فِي قُلُوبهِِمْ فَأعَْرضِْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أنَْفُسِهِمْ قَوْلاً بَليِغًانَ يَعْلَمُ اللِذال

তােদর কাজ কর্েমর জন্য যখন েকান িবপদ তােদর ওপর েনেম আসেব তখন তােদর িক  অবস্থা হেব? এরপর তারা আল্লাহর"
নােম  শপথ  কের  আপনার  কােছ  এেস  েখাদাদ্েরাহীেদর  কােছ  িবচারপ্রার্থী  হবার  ব্যাপাের  বলেব  আমরা  কল্যাণ  ও

(সম্রীেখািত ছাড়া িকছুই কামনা কিরিন৷ অর্থাৎ আমরা দু'পক্েষর মধ্েয সমেঝাতা সৃষ্িটর েচষ্টা কেরিছ!" (৪:৬২

িকন্তু  তােদর  অন্তের  যা  আেছ  আল্লাহ  তা  জােনন  ৷  তাই  েহ  নবী,  আপিন  তােদর  শাস্িত  েদয়ার  িবষয়িট  উেপক্ষা"
(করুন,তােদর  উপেদশ  িদন  এবং  তােদর  কােজর  পিরণিতর  কথা  স্পষ্টভােব  বেল  িদন৷"  (৪:৬৩

আেগর আয়ােত আল্লাহ এবং রাসূেলর পিরবর্েত িবধর্মী ও েখাদাদ্েরাহীেদর কােছ িবচার প্রার্থী েমানািফকেদর কথা
উল্েলেখর  পর  এ  আয়ােত  তােদরেক  ৈদিহক  শাস্িত  েদয়ার  পিরবর্েত  উপেদশ  িদেত  এবং  তােদর  মন্দ  কােজর  পিরণিত
সম্পর্েক  সাবধান  করেত  বলা  হেয়েছ৷  আল্লাহই  তােদরেক  শাস্িত  েদয়ার  িবষয়িট  েদখেবন  বেল  উল্েলখ  করা  হেয়েছ৷
েমানািফকরা  যুক্িত  েদখােতা  েয,  েকান  িবেরাধ  িনষ্পত্িতর  জন্য  মহানবীর  কােছ  যাওয়া  হেল  িতিন  িনশ্চয়ই
দু'পক্েষর েকান এক পক্ষেক েদাষী সাব্যস্ত করেবন৷ আর এেত ওই পক্ষ মহানবী (সা.)'র প্রিত অসন্তষ্ট হেব! এটা নািক
মহানবীর সম্মােনর জন্য েশাভনীয় নয়৷ তাই েমানােফকরা বলেতা আমরা মহানবীর জনপ্িরয়তা রক্ষার স্বার্েথই িবচার
কােজর জন্য তাঁর কােছ যাইিন৷ এটা স্পষ্ট েয, এ ধরেনর অজুহাত দািয়ত্ব েথেক পলায়ন ছাড়া অন্য িকছু নয়৷ মহানবী



(সা.)-এর মর্যাদা যিদ এভােবই রক্ষার দরকার হত তাহেল আল্লাহই তার িনর্েদশ িদেতন৷ কারণ, িতিনই েবশী জােনন ও
েবােঝন৷

,এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত : ব্যক্িত ও সমােজর অিধকাংশ সমস্যা মানুেষরই কােজর ফল৷ মানুষ এইসব সমস্যার কারণ সম্পর্েক হয় অজ্ঞ
অথবা এইসব সমস্যার কারণ জানার েচষ্টাও কের না৷

দ্িবতীয়ত :  অজুহাত েদখােনা েমানােফকেদর কাজ৷ েমানােফকরা মহানবী (সা.)'র  অবস্থান বা সম্মান রক্ষার অজুহাত
েদিখেয় মহানবী (সা.)েক দুর্বল করার েচষ্টা চািলেয়িছল৷

তৃতীয়ত : িমথ্যাবাদী ও েমানােফকরা িনেজেদর অসৎ উদ্েদশ্য বা তৎপরতা ধামাচাপা েদয়ার জন্েযই কসম েখেয় থােক৷

 


